
হযরত আলী (আ.)-এর েখলাফত ও তার প্রশাসিনক পদ্ধিত

<"xml encoding="UTF-8?>

িহজরী ৩৫ সেনর েশষ ভােগ হযরত আলী (আ.)-এর েখলাফত কাল শুরু হয়। প্রায় ৪ বছর ৫ মাস পর্যন্ত এই েখলাফত স্থায়ী
িছল।  হযরত  আলী  (আ.)  েখলাফত  পিরচালনার  ব্যাপাের  হযরত  রাসূল  (সা.)-এর  নীিতর  অনুসরণ  কেরন।১   তার  পূর্ববতী
খিলফােদর  যুেগ  েযসব  (ইসলামী  নীিত  মালার)  পিরবর্তন  ঘটােনা  হেয়িছল,  িতিন  েসগুেলােক  পুনরায়  পূর্বাবস্থায়
িফিরেয়  িনেয়  আেসন।  েখলাফত  প্রশাসেন  িনযুক্ত  অেযাগ্য  েলাকেদর  িতিন  দািয়ত্ব  েথেক  অপসারণ  কেরন।২  তার  এসব
পদক্েষপ প্রকৃতপক্েষ এক ৈবপ্লিবক আন্েদালন িছল, যা পরবর্িতেত প্রচুর সমস্যারও সৃষ্িট কেরেছ। হযরত ইমাম আলী
(আ.)  েখলাফেতর  প্রথম  িদেন  জনগেণর  উদ্েদশ্েয  েয  ভাষণ  িদেয়িছেলন  েসখােন  িতিন  বেলন  :  েহ  জনগণ!  েজেন  েরেখা
নবুয়েতর যুেগ েয সমস্যায় েতামরা ভুেগিছেল আজ আবার েসই সমস্যােতই জিড়েয় পড়েল। েতামােদর মধ্েয একটা ব্যাপক
পিরবর্তন ঘটেব। েয সকল মহৎ ব্যক্িতরা এতিদন িপিছেয় িছেলন তারা এখন সামেনর সািরেত চেল আসেবন। একইভােব েযসব
অেযাগ্য েলাক এতিদন সামেনর সািরেত অবস্থান িনেয়িছল আজ তারা িপছেন চেল যােব। (সত্য ও িমথ্যা িবদ্যমান এবং
এতদুভেয়র প্রত্েযেকরই অনুসারীও রেয়েছ। তেব সবারই উিচত সত্যেক অনুসরণ করা)  িমথ্যার পিরমাণ যিদ অিধকও হয়,
েসটা এমন নতুন িকছু নয়। সত্েযর পিরমাণ যিদ কমও হয়, েহাক না! অেনক সময় কমওেতা সবার েচেয় অগ্রগামী হেয় থােক।
আর উন্নিতর আশাও এেতর রেয়েছ। তেব এমনিট খবু কমই েদখা যায় েয, যা একবার মানুেষর হাতছাড়া হেয় েগেছ তা পনুরায়

তার কােছ িফের এেসেছ।৩

এ ভােব হযরত আলী (আ.) তার ৈবপ্লিবক প্রশাসনেক অব্যাহত রােখন। িকন্তু ৈবপ্লিবক আন্েদালন সমূেহর স্বাভািবক
পিরণিত হচ্েছ, এই আন্েদালেনর ফেল যােদর স্বার্থ িবঘ্িনত হয়, তারা এ ধারার িবেরাধী হেয় ওেঠ। আমরা েদখেত পাই
হযরত আলী (আ.)-এর েখলাফেতর ৈবপ্লিবক নীিত বহু স্বার্থন্েবষী মহলেক আঘাত কেরিছল। তাই শুরুেতই সারা েদেশর
যত্রতত্র  েথেক  আলী  (আ.)-এর  েখলাফেতর  িবেরাধী  সূর  েবেজ  ওেঠ।  িবেরাধীরা  তৃতীয়  খিলফার  রক্েতর  প্রিতেশােধর
ষড়যন্ত্র মুলক শ্েলাগােনর ধুয়া তুেল েবশ িকছু রক্তাক্ত যুদ্েধর অবতারণা কের। এ জাতীয় গৃহযুদ্ধ হযরত ইমাম
আলী  (আ.)-এর  সমগ্র  েখলাফতকালব্যাপী  অব্যাহত  িছল।  শীয়ােদর  দৃষ্িটেত  ব্যক্িতগত  স্বার্থ  উদ্ধার  ছাড়া  এসব



যুদ্ধ সূচনাকারীেদর অন্য েকান উদ্েদশ্যই িছল না।

তৃতীয়  খিলফার  হত্যার  প্রিতেশাধ  গ্রহেণর  শ্েলাগান  িছল  সম্পূর্ণরূেপ  গণপ্রতারণামূলক  একিট  রাজৈনিতক
হািতয়ার।  এমনিক  েকান  ভুল  েবাঝা  বুিঝর  এখােন  অবকাশ  েনই।৪

হযরত আলী (আ.)-এর যুেগ সংঘিটত প্রথম যুদ্ধ যা ‘জংেগ জামাল’  নােম পিরিচত,  তা  শুধুমাত্র শ্েরণী ৈবষম্যগত মত
পার্থক্েযর  জঞ্জাল  ৈব  আর  িকছুই  িছল  না।  ঐ  মতপার্থক্য  দ্িবতীয়  খিলফার  দ্বারা  ‘বাইতুল  মােলর’  অর্থ  বন্টেন
শ্েরণীগত ৈবষম্য সৃষ্িটর ফেল উদ্ভুত হেয়িছল। হযরত ইমাম আলী (আ.) খিলফা হওয়ার পর ঐ সমস্যার সমাধান ঘটান এবং
িতিন জনগেণর মধ্েয সমতা ও ন্যায়িবচােরর িভত্িতেত ‘বাইতুল মােলর’ অর্েথর সুষম বন্টন কেরন।৫ আর এটাই িছল হযরত
রাসূল  (সা.)-এর  জীবনাদর্শ।  িকন্তু  হযরত  আলী  (আ.)-  এর  এ  পদক্েষপ  তালহা  ও  যুবাইরেক  অত্যন্ত  ক্েরাধান্িবত
কেরিছল। যার ফেল তারা হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর িবেরাধীতা করেত শুরু কেরন। তারা িযয়ারেতর নাম কের মদীনা েছেড়
মক্কায় েগেলন। উম্মুল মুেমনীন হযরত আয়শা তখন মক্কায় অবস্থান করিছেলন। তারা এটা ভাল কেরই জানেতন েয, ইমাম
আলী  (আ.)-এর  সােথ  উম্মুল  মুেমনীন  আয়শার  সম্পর্েকর  টানা  েপাড়ন  চলেছ।  এ  অবস্থােক  তারা  আপন  স্বার্েথ  কােজ
লাগান  এবং  নবীপত্মী  আেয়শােক  খুব  সহেজই  হযরত  আলী  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ  িনজ  পক্েষ  েটেন  িনেত  সমর্থ  হন।  অতঃপর
তৃতীয় খিলফার হত্যার িবচােরর দাবীর শ্েলাগােন আন্েদালন গেড় েতােলন। অবেশেষ ‘জংেগ জামাল’ নামক এক রক্তক্ষয়ী
যুদ্ধর  সূচনা  কেরন।৬  অথচ  এই  প্রিসদ্ধ  সাহাবীদ্বয়  তালহা  ও  যুবােয়র  িবপ্লবীেদর  দ্বারা  ওসমােনর  বাড়ী
েঘরাওকালীন  মুহুর্েত  মদীনােতই  িছেলন।  িকন্তু  তৃতীয়  খিলফা  ওসমানেক  শত্রুেদর  হাত  েথেক  রক্ষার  ব্যাপাের
এতটুকু  সাহায্যও  তারা  কেরনিন।৭  এমনিক  খিলফা  ওসমান  িনহত  হওয়ার  পর  মুহািজরেদর  পক্ষ  েথেক  সর্বপ্রথম  িতিনই
হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  হােত  ‘বাইয়াত’  গ্রহণ  কেরন।৮  ওিদেক  নবীপত্নী  আয়শাও  স্বয়ং  ওসমােনর  িবেরাধীেদর  মধ্েয
অন্যতম  িছেলন।  িতিন  ওসমানেক  হত্যার  ব্যাপাের  সব  সময়ই  িবেরাধীেদরেক  উদ্বুদ্ধ  করেতন।৯  নবীপত্নী  আয়শা
ওসমােনর িনহত হওয়ার সংবাদ েশানা মাত্রই তার প্রিত অপমান সূচক শব্দ উচ্চারণ কেরন এবং আনন্দ প্রকাশ কেরন।
তৃতীয়  খিলফােক  হত্যার  ব্যাপাের  মূলত  রাসূল  (সা.)-এর  সাহাবীরাই  জিড়ত  িছেলন।  তারা  মদীনার  বাইের  িবিভন্ন

স্থােন িচিঠ পাঠােনার মাধ্যেম জনগণেক খিলফার িবরুদ্েধ উত্েতিজত কেরন।

হযরত আলী (আ.)-এর েখলাফেতর যুেগ দ্িবতীয় েয যুদ্ধিট সংঘিটত হেয়িছল, তা’হচ্েছ ‘িসফিফেনর যুদ্ধ। দীর্ঘ েদড়িট
বছর এ যুদ্ধ অব্যাহত থােক। এ যুদ্ধিট িছল েকন্দ্রীয় েখলাফত প্রসাশন দখেলর জন্েয মুয়ািবয়ার চরম লালসার ফসল।
তৃতীয়  খিলফার  হত্যার  প্রিতেশাধ  গ্রহেণর  ছলনাময়ী  শ্েলাগােনর  ছত্রছায়ায়  িতিন  এ  যুদ্েধর  অবতারণা  কেরন।  এ
যুদ্েধ প্রায় এক লক্েষরও েবশী েলাক অন্যায়ভােব িনহত হন। এ যুদ্েধ মুয়ািবয়াই িছেলন প্রথম আক্রমনকারী। এটা
েকান  আত্মরক্ষামুলক  যুদ্ধ  িছল  না।  বরং  এটা  িছল  মুয়ািবয়ার  পক্ষ  েথেক  একিট  আক্রমনাত্মক  যুদ্ধ।  কারণ,
প্রিতেশাধ গ্রহণ মূলক যুদ্ধ কখনই আত্মরক্ষামূলক হেত পাের না। এ যুদ্েধর শ্েলাগান িছল তৃতীয় খিলফার হত্যার
প্রিতেশাধ  গ্রহণ।  অথচ  তৃতীয়  খিলফা  তার  জীবেনর  েশষ  িদনগুেলােত  েদেশর  রাজৈনিতক  অরাজকতা  ও  িবশৃংখলা  দমেন
মুয়ািবয়ার  কােছ  সাহা্য্য  েচেয়  পাঠান।  মুয়ািবয়াও  তার  েসনাবািহনীসহ  িসিরয়া  েথেক  মিদনার  িদেক  অগ্রসর  হন।
িকন্তু মুয়ািবয়া উদ্েদশ্য মূলক ভােব পিথমধ্েয এত েবশী েদরী কেরন েয, ততিদেন তৃতীয় খিলফা িবপ্লবীেদর হােত
িনহত হন। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই মুয়ািবয়া তার বািহনী সহ িসিরয়ায় িফের যান। এর পর িসিরয়ায় িফের িগেয় িতিন
তৃতীয়  খিলফার  হত্যার  িবচােরর  দাবীেত  িবদ্েরাহ  শুরু  কেরন।১০  ‘িসফিফন’  যুদ্েধর  পর  ‘নাহরাওয়ান’  যুদ্ধ  সংঘিটত



হয়।  রাসূল  (সা.)-এর  েবশ  িকছু  সাহাবীও  এ  যুদ্েধ  জিড়ত  িছেলন।  একদল  েলাক  যারা  ‘িসফিফেনর’  যুদ্েধ  অংশ  গ্রহণ
কেরিছল,  তারাই পরবর্িতেত আবার মুয়ািবয়ার প্ররাচণায় হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরু কের। তারা
তদািনন্তন ইসলামী েখলাফত বা রাজ্েযর িবিভন্ন স্থােন রাজৈনিতক িবশৃংখলা সৃষ্িট করেত থােক। তারা হযরত ইমাম
আলী  (আ.)-এর  অনুসারী  বা  সমর্থকেদর  সন্ধান  পাওয়া  মাত্রই  তােদরেক  হত্যা  করত।  এমন  িক  গর্ভবতী  মিহলােদর  েপট

িচের গর্ভস্থ সন্তানেক েবর কের তােদর মাথা েকেট হত্যা করত।১১

িসফিফন  যুদ্েধর  পর  মুয়ািবয়ার  প্ররাচণায়  সংঘিটত  এ-িবদ্েরাহও  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)  দমন  কেরন।  িকন্তু  এর
িকছুিদন পরই একিদন কুফা শহেরর এক মসিজেদ নামাযরত অবস্থায় ঐসব ‘খাওয়ােরজেদর’ হােতই িতিন শাহাদৎ বরণ কেরন।

ইমাম আলী (আ.)-এর পাচঁ বছেরর েখলাফেতর ফসল

হযরত আলী (আ.) তার ৪ বছর ৯ মােসর শাসন আমেল েখলাফত প্রশাসেনর স্তুপীকৃত অরাজকতা ও িবশৃংখলােক সম্পূর্ণরূেপ
পূর্বাবস্থায় িফিরেয় আনেত যিদও সমর্থ হনিন তবুও এ ক্েষত্ের িতনিট েমৗিলক সাফল্য অর্িজত হেয়িছল।

১। িনেজর অনুসৃত ন্যায়পরায়ণতা িভত্িতক জীবনাদর্েশর মাধ্যেম জনগণেক এবং িবেশষ কের নতুন প্রজন্মেক মহানবী
(সা.)-এর  পিবত্র  ও  আকর্ষনীয়  জীবনাদর্েশর  সােথ  পিরিচত  কেরন।  মুয়ািবয়ার  েচাখ  ধাধােনা  রাজকীয়  জীবন  যাপন
পদ্ধিতর সমান্তরাল িতিন জনগেণর মােঝ অিত দিরদেতম জীবন যাপন করেতন। িতিন কখেনা িনেজর বন্ধু-বান্ধব, পিরবার
বা আত্মীয় স্বজনেক অন্যায়ভােব অন্যেদর উপর অগ্রািধকার েদনিন। অথবা ধনীেক দিরদ্েরর উপর বা সক্ষমেক অক্ষেমর

উপর কখেনা িতিন অগ্রািধকার েদনিন।

২। পর্বতসম সমস্যাকীর্ণ িদনগুেলা অিতবািহত করা সত্েতও জনগেণর মােঝ িতিন ইসলােমর সত্িযকােরর অমূল্য জ্ঞান
সম্ভার বা সম্পদ েরেখ েগেছন।

হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  িবেরাধীরা  বলত,  ইমাম  আলী  (আ.)  একজন  মহাবীর  িছেলন।  িতিন  েকান  রাজনীিতিবদ  িছেলন  না।
েকননা, িতিন িবেরাধীেদর সােথ সামিয়ক বন্ধুত্ব স্থাপন ও েতলমর্দেনর মাধ্যেম িতিন পিরস্িথত্িরক শান্ত কের,

িনেজর েখলাফেতর িভত্িতেক শক্িতশালী করেত পারেতন। অতঃপর সময় বুেঝ তােদর দমন করেত পারেতন।

িকন্তু িবেরাধীরা একথািট ভুেল েগেছ েয হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর েখলাফত িছল এক ৈবপ্লিবক আন্েদালন। আর েয েকান
ৈবপ্লিবক আন্েদালনেকই সব ধরেণর ৈতল মর্দন ও েমকী আচরণ নীিতগুেলা বর্জন করেত হয়। িঠক একই পিরস্িথিত মহানবী
(সা.)-এর  নবুয়ত  প্রাপ্িতর  যুেগও  পিরলক্িষত  হয়।  মহানবী  (সা.)-েক  মক্কার  কােফর  ও  মুশিরকরা  বহুবার  আেপােষর
প্রস্তা িদেয়িছল। তােদর প্রস্তাব িছল, মহানবী (সা.) েযন তােদর েখাদাগুেলার ব্যাপাের প্রকাশ্েয িবেরাধীতা
না  কেরন,  তাহেল  তারাও  মহানবী  (সা.)-এর  ইসলাম  প্রচােরর  ব্যাপাের  েকান  বাধা  েদেব  না।  িকন্তু  মহানবী  (সা.)
তােদর এই প্রস্তাব আেদৗ েমেন েননিন। অথচ নবুয়েতর চরম দূেযাগপূর্ণ েসই িদনগুেলােত ৈতলমদন ও আেপাষমুখী নীিত
গ্রহেণর  মাধ্যেম  িতিন  িনেজর  রাজৈনিতক  অবস্থানেক  সুদৃঢ়  করেত  পারেতন।  অতঃপর  সময়  সুেযাগ  মত  শত্রুেদর  দমন
করেত  পারেতন।  িকন্তু  সত্িযকােরর  ইসলাম  প্রচার  নীিত  কখনই  একিট  সত্যেক  হত্যার  মাধ্যেম  অন্য  একিট  সত্যেক
প্রিতষ্ঠা  বা  একিট  িমথ্যােক  িদেয়  অন্য  একিট  িমথ্যােক  অপসারণ  করার  অনুমিত  েদয়  না।  এ  ব্যাপাের  পিবত্র

কুরআেনর  অসংখ্য  আয়াত  উল্েলখেযাগ্য।১২



আবার  অন্য  িদেক  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  শত্রুরা  তােদর  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  চিরতার্েথর  জন্েয  েয  েকান  ধরেণর
অন্যায় অপরাধ এবং ইসলােমর সুস্পষ্ট নীিতলংঘেনর ব্যাপােরও কুন্িঠত হয়িন। শুধু তাই নয়,  িনেজেদর চািরত্িরক
কলঙ্ক গুেলােক ‘সাহাবী’ বা ‘মুজতাহীদ’ (ইসলামী গেবষক) উপািধ িদেয় আড়াল করার প্রয়াস েপেয়েছন। অথচ হযরত ইমাম

আলী (আ.) সব সময়ই ইসলামী নীিতমালার পুঙ্খানু পুঙ্খ অনুসরেণর ব্যাপাের িছেলন বদ্ধ পিরকর।

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দ্বারা বর্িণত জ্ঞান-িবজ্ঞান, বুদ্িধবৃত্িতক প্রজ্ঞা এবং সমাজ িবজ্ঞান িবষয়ক প্রায়
এগােরা হাজার অমূল্য সংক্িষপ্ত হাদীস সংরক্িষত হেয়েছ।১৩ িতিন ইসলােমর সুগভীর জ্ঞানরাজীেক অত্যন্ত শুদ্ধ ও
উন্নত  অথচ  প্রাঞ্জল  ভাষার  বক্তৃতামালায়১৪  বর্ণনা  কেরেছন।১৫  িতিনই  সর্বপ্রথম  আরবী  ভাষার  ব্যাকারণ  ও
সািহত্েযর মূলনীিত রচনা কেরন। িতিনই সর্বপ্রথম ব্যক্িত িযিন ইসলােমর উচ্চতর দর্শেনর সুদৃঢ় িভত্িতস্থাপন
কেরন এবং উন্মুক্ত যুক্িত-িবন্যাস ও েযৗক্িতক প্রত্যক্ষ প্রমােণর মাধ্যেম ইসলামেক ব্যাখার নীিত প্রচলন
কেরন। েস যুেগর দার্শিনকরা তখনও েযসব দার্শিনক সমস্যার সমাধান িদেত ব্যর্থ হেয় িছেলন, িতিন েসসব সমস্যার
সমাধান  িদেয়  িছেলন।  এমন  িক  এ  ব্যাপাের  িতিন  এতেবশী  গুরুত্বােরাপ  করেতন  েয,  যুদ্েধর  ভয়াবহ  ডামােডােলর

মােঝও১৬  সুেযাগ  মত  ঐসব  জ্ঞানগর্ভ  মুলক  পর্যােলাচনার  প্রয়াস  েপেতন।

৩। হযরত ইমাম আলী (আ.) ব্যাপক সংখ্যক েলাকেক ইসলামী পণ্িডত ও িবেশষজ্ঞ িহেসেব গেড় েতােলন।১৭ ইমাম আলী (আ.)-এর
কােছ  প্রিশক্ষণ  প্রাপ্ত  ঐসব  জ্ঞানী-  পণ্িডতেদর  মােঝ  হযরত  ওয়ােয়স  কারানী  (রা.),  হযরত  কুমােয়ল  িবন  িযয়াদ
(রা.),  হযরত  েমইসাম  তাম্মার  (রা.)  ও  রশীদ  হাজারীর  (রা.)  মত  অসংখ্য  সাধুপুরুষও  িছেলন।  যারা  ইিতহােস  ইসলামী
ইরফােনর (আধ্যাত্মবাদ) উৎস িহেসেব পিরিচত। ইমাম আলী (আ.)-এর িশষ্যেদর মধ্েয আবার অেনেকই ইসলামী িফকাহ (আইন
শাস্ত্র),  কালাম  (েমৗিলক  িবশ্বাস  সংক্রান্ত  শাস্ত্র),  তাফসীর,  িকরাআত  (কুরআেনর  শুদ্ধপঠন  শাস্ত্র)  ও

অন্যান্য  িবষেয়র  মুল  উৎস  িহেসেব  পিরিচত।

: তথ্যসূত্র

  ১. তািরেখ ইয়াকুিব, ২য় খণ্ড, ১৫৪ নং পৃষ্ঠা।

২. তািরেখ ইয়াকুিব, ২য় খণ্ড, ১৫৫ নং পৃষ্ঠা। মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬৪ নং পৃষ্ঠা।

৩. নাহজুল বালাগা, ১৫ নং বক্তৃতা।

৪.  মহানবী  (সা.)-এর  মৃত্যুর  পর  হযরত  আলী  (আ.)-এর  অনুসারী  মুষ্িটেময়  িকছু  সাহাবী  খিলফার  ‘বাইয়াত’  (আনুগত্য
প্রকাশ) গ্রহেণ অস্বীকৃিত জ্ঞাপন কেরন। এই সংখ্যালঘু েগাষ্িঠর শীর্েষ িছেলন হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত
আবু যার (রা.), হযরত িমকদাদ (রা.) এবং হযরত আম্মার (রা.)। একই ভােব স্বয়ং হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর েখলাফেতর সময়ও
উল্েলখেযাগ্য  পিরমাণ  িকছুেলাক  তার  ‘বাইয়াত’  গ্রহেণ  অস্বীকৃিত  জানায়।  এ  সব  িবেরাধীেদর  মধ্েয  সবেচেয়
কেঠারপন্থীরা িছেলন,  জনাব সাইদ িবন আস,  ওয়ািলদ িবন উকবা,  মারওয়ান িবন হাকাম,  ওমর িবন আস,  বাসার িবন এরাদা,
সামার  িনজান্দা,  মুগাইরা  িবন  শু‘আবা  ও  আেরা  অেনেক।  েখলাফেতর  যুেগর  এ  দুই  িবেরাধী  পক্েষর  েলাকেদর  সবার
ব্যক্িতগত জীবনী এবং তােদর ঐিতহািসক কার্যকলাপ যিদ আমরা সুক্ষ্ণভােব পর্যেবক্ষণ ও গেবষণা কির, তাহেল তােদর
লক্ষ্য  উদ্েদশ্য  আমােদর  কােছ  সুস্পষ্ট  হেয়  উঠেব।  প্রথম  িবেরাধী  পক্েষর  সদস্যরা  সবাই  িছেলন  হযরত  রাসূল



(সা.)-এর িবেশষ সাহাবী বৃন্দ। তাঁরা সংযম সাধানা, ইবাদত, আত্মত্যাগ, েখাদা ভীরুতা, ইসলামী েচতনার িদক েথেক
রাসূল (সা.) এর িবেশষ প্িরয় পাত্রেদর অন্তর্ভুক্ত িছেলন। মহানবী (সা.) এেদর সম্পর্েক বেলেছনঃ ‘মহান আল্লাহ
আমােক অবগত কেরেছন েয চারজন ব্যক্িতেক িতিন ভালবােসন। আর আমােক আেদশ িদেয়েছন, আিমও েযন তােদরেক ভালবািস।
সবাই ঐ ব্যক্িতেদর নাম িজজ্েঞস করেল, এর উত্তের পর পর িতনবার িতিন “প্রথম আলী (আ.) অতঃপর সালমান (রা.), আবু
যার (রা.)  ও  িমকদােদর (রা.)  নাম উচ্চারণ কেরন। (সুনােন ইবেন মাজা,  ১ম  খণ্ড,  ৬৬  নং পৃষ্ঠা।)  হযরত আয়শা (রা.)
বেলনঃ হযরত রাসূল (সা.) বেলেছনঃ ‘‘েয দু িট িবষয় আম্মােরর (রা.) প্রিত উপস্থািপত হেব, আম্মার (রা.) অবশ্যই ঐ দু

( ক্েষত্ের সত্যেকই েবেছ েনেব।’’ (ইবেন মাজা ১ম খণ্ড, ৬৬ নং পৃষ্ঠা।

মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘‘আকাশ ও পৃিথবীর  মােঝ আবু যােরর (রা.) েচেয় অিধকতর সত্যবাদী আর েকউ েনই।’’ (ইবেন মাজা,
১ম খণ্ড, ৬৮ নং পৃষ্ঠা।) এেদর কারও জীবন ইিতহােসই শরীয়ত িবেরাধী একিট কােজর উল্েলখ পাওয়া যায় না। এরা েকউ
অন্যায়ভােব েকান রক্তপাত ঘটানিন। অন্যায়ভােব কারও অিধকার কখনও হরণ কেরনিন। কারও অর্থসম্পদ কখনও িছিনেয়
েননিন।  জনগেণর  মােঝ  তারা  কখনই  দূর্নীিত  ও  পথ  ভ্রষ্টতার  প্রসাের  িলপ্ত  হনিন।  িকন্তু  দ্িবতীয়  িবেরাধী
পক্েষর  ব্যক্িতেদর  জঘণ্য  অপরাধ  ও  ধ্বংসাত্মক  কর্মকান্েডর  অসংখ্য  সাক্ষীেত  ইিতহাস  পিরপূর্ণ।  ইিতহােস
অন্যায়ভােব  প্রচুর  রক্তপাত  তারা  ঘিটেয়েছন  মুসলমানেদর  ধনসম্পদ  লুন্ঠন  কেরেছন।  এতসব  লজ্জাকর  কান্ড  তারা
ঘিটেয়েছন েয, তা গুেন েশষ করাও কিঠন। তােদর ঐ সব ঐিতহািসক অপরােধর আেদৗ েকান যুক্িতপূর্ণ অজুহাত খুেজ পাওয়া
যায় না। তােদর ঐ সব কৃত কর্েমর েমাকািবলায় শুধুমাত্র এটা বেলই সান্তনা েদয়া হয় েয, তারা যত অপরাধই করুক না
েকন, আল্লাহ েতা তােদর প্রিত সন্তুষ্ট (রািদয়াল্লাহু আনহু)। কুরআন বা সুন্নায় উল্েলিখত ইসলামী আইন অন্যেদর

!!জন্য, ওসব সাহাবীেদর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য নয়

৫. মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬২ নং পৃষ্ঠা। নাহজুল বালাগা, ১২২ নং বক্তৃতা। তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৬০ নং
  পৃষ্ঠা। শারহু ইবিন আিবল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ১৮০ নং পৃষ্ঠা।

৬.  তািরেখ  ইয়াকুবী,  ২য়  খণ্ড,  তািরেখ  আিবল  িফদা,  ১ম  খণ্ড,  ১৭২  নং  পৃষ্ঠা।  মুরুযুয  যাহাব,  ২য়  খণ্ড,  ৩৬৬  নং
পৃষ্ঠা।

  ৭. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫২ নং পৃষ্ঠা।

৮. মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬২ নং পৃষ্ঠা। নাহজুল বালাগা, ১২২ নং বক্তৃতা। তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৬০ নং
  পৃষ্ঠা। শারহু ইবিন আিবল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ১৮০ নং পৃষ্ঠা।

৯.  তািরেখ  ইয়াকুবী,  ২য়  খণ্ড,  তািরেখ  আিবল  িফদা,  ১ম  খণ্ড,  ১৭২  নং  পৃষ্ঠা।  মুরুযুয্  যাহাব,  ২য়  খণ্ড,  ৩৬৬  নং
পৃষ্ঠা।

১০.  তৃতীয় খিলফা যখন িবপ্লবীেদর দ্বারা িনজ বাড়ী েঘরাও অবস্থায় কাটাচ্িছেলন। তখন এ অবস্থার িনরসন কল্েপ
সাহা্য্য েচেয় িতিন মুয়ািবয়ার কােছ পত্র পাঠান। মুয়ািবয়া উক্ত পত্র েপেয় প্রায় বােরা হাজার ৈসন্েযর একিট
েসনাবািহনীেক অস্ত্রশস্ত্ের সুসজ্িজত কেরন। িতিন ঐ েসনাবািহনীসহ িসিরয়া েথেক মদীনার িদেক রওনা েদন। িকন্ত
এর  পরই  িতিন  আপন  েসনাবািহনীেক  িসিরয়া  সীমান্েত  অবস্থান  করার  িনর্েদশ  েদন।  অতঃপর  েসনাবািহনী  ঐ  অবস্থায়



েরেখ িতিন একাই মদীনায় িগেয় তৃতীয় খিলফার সােথ সাক্ষাত কেরন এবং খিলফােক সাহায্েযর জন্েয তার প্রেয়াজনীয়
সামিরক প্রস্তুতী চুড়ান্েতর পিতেবদন েপশ কেরন। তৃতীয় খিলফা এর প্রত্যুত্তের বেলন : ‘তুই উদ্েদশ্য মুলকভােব
েসনাবািহনীর  অিভযান  থািমেয়  েরেখ  এেসিছস,  যােত  কের  আিম  িনহত  হই  আর  আমার  হত্যার  প্রিতেশােধর  বাহানায়  তুই
িবদ্েরাহ করার সুেযাগ পাস। তাই নয় িক? (তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫২ নং পৃষ্ঠা। মরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড ২৫ নং

(’পৃষ্ঠা। তািরেখ তাবারী, ৪০২ নং পৃষ্ঠা।

১১. মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড ৪১৫ নং পৃষ্ঠা।

১২. পিবত্র কুরআেন আল্লাহ বেলেছন : তােদর কিতপয় িবিশষ্ট ব্যক্িত একথা বেল প্রস্থান কের েয, েতামরা চেল যাও
(এবং েতামােদর উপাস্যেদর পুজায় দৃঢ় থাক।’’(-সূরা আসু সায়াদ, ৬ নং আয়াত।

আল্লাহ আরও বেলেছন : ‘‘আিম আপনােক দৃঢ়পদ না রাখেল আপিন তােদর প্রিত পায় িকছুটা ঝুেক পড়েতন।’’(-সূরা আল ইসূরা,
(৭৪ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ বেলেছন : ‘‘তারা চায় েয, তুিম নমনীয় হও, তাহেল তারাও নমনীয় হেব।’’(-সূরা আল কালাম, ৯ নং আয়াত।)
উপেরাক্ত আয়াতগুেলার হাদীস িভত্িতক তাফিসর দ্রষ্টব্য।

১৩. ‘িকতাবুল গারার ওয়াদ দারার আমািদ ও মুতাফারিরকাতু জাওয়ািমউ হাদীস’। ১৪. ‘মরুযুয যাহাব’ ২য় খণ্ড, ৪৩১ নং
পৃষ্ঠা। ‘শারহু ইবিন আিবল হাদীদ’ ১ম খণ্ড, ১৮১ নং পৃষ্ঠা।

১৫. আশবাহ ও নাযাইরু সুয়ুতী িফন নাহু ২য় খণ্ড। শারহু ইবিন আিবল হাদীদ ১ম খণ্ড ৬ নং পৃষ্ঠা।

১৬. নাহজুল বালাগা দ্রষ্টব্য।

১৭. শারহু ইবিন আিবল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ৬-৯ নং পৃষ্ঠা। ‘জঙ্েগ জামােলর’ যুদ্েধ ৈজনক েবদুইন ব্যক্িত হযরত আলী
(আ.)-েক বললঃ  েহ আিমরুল মু’িমনীন! আপনার দৃষ্িটেত আল্লাহ িক এক? পার্শ্বস্থ সবাই ঐ ব্যক্িতেক আক্েরামণ কের
বলল : েহ েবদুইন এ দূেযাগমুহুর্েত তুিম িক ইমাম আলী (আ.)-এর অরাজক মানিসক পিরস্িথিত লক্ষ্য করেছা না! জ্ঞান

?চর্চার আর েকান সময় েপেল না

ইমাম  আলী  (আ.)  তার  সাথীেদর  লক্ষ্য  কের  বলেলনঃ  ঐ  ব্যক্িতেক  েছেড়  দাও।  েকননা,  েমৗিলক  িবশ্বাস  ও  ইসলামী
মতাদর্েশর  সংেশাধন  এবং  ইসলােমর  উদ্েদশ্য  ও  লক্ষেক  সুস্পষ্ট  করার  জন্েযই  েতা  আজ  আিম  এ  যুদ্েধ  অবতীর্ণ
হেয়িছ।  অতঃপর  িতিন  ঐ  েবদুইন  আরব  ব্যক্িতর  প্রশ্েনর  িবস্তািরত  ব্যাখা  সহ  উত্তর  িদেয়  িছেলন।  (িবহারুল

(আেনায়ার,  ২য়  খণ্ড,  ৬৫  নং  পৃষ্ঠা।


